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الله
উম্মাহ জেগে উঠেছে

-মাওলানা আসেম উমর

আজ থেকে দশ বছর পূর্বে ইসলামী বিশ্বের যে
নাযুক  অবস্থা  ছিলো আজও কি অবস্থা  তেমনই
রয়ে গেছে? 

পৃথিবীতে  দাপিয়ে বেড়ানো কুফ্ফারদের  সেই
দাপট,  ফেরাউনিয়্যাত-‘আনা  রাব্বুকুমুল
আ‘লা’  ঘোর  প্রতাপশালীদের  সেই  প্রতাপ  কি
এখনও আছে, যেমনটি ছিলো এ শতাব্দীর শুরুতে?

ইতোপূর্বে যারা নিজেদেরকে মানুষের জীবন-
মরণের  ভাগ্য  নির্ধারণের  অধিকারী  ভাবতো,
এখনও কি তাদের সেই অবস্থা আছে?

ইসলাম  প্রতিষ্ঠা  ও  রক্ষার জন্য নিবেদিত
প্রাণ মুষ্টিমেয় মুজাহিদগণ এখনও কি বিগত
দশকের ন্যায় অসহায়ই রয়ে গিয়েছেন?  তাঁদের
নির্বিঘ্ন  বিচরণের  জন্য  আজও  কি  কোন  ভূ-
খন্ড প্রস্তুত হয়নি?
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এখনও  কি  তাঁরা  শক্রর  ধাওয়া  থেকে
আত্মরক্ষার  ব্যর্থ  চেষ্টা  করে  চলেছেন,
নাকি উল্টো শক্রদের টুঁটি চেপে তাঁদেরকে
ধাওয়া করছেন? 

এসব বিষয় যদি নিরপেক্ষভাবে ভাবা হয় তাহলে
বলতে  হবে  যে,  তালেবানের  বিগত  দশ  বছরের
যুদ্ধ  পৃথিবীর  চেহারা,  শক্তির  মানদন্ড
এবং বৈশ্বিক রাজনৈতিক পট পাল্টে দিয়েছে।
ব্যাপকভাবে  মুসলমানরা  কাফেরদের  যে
গোলামী এ কথার ওপর মেনে নিয়েছিলো যে, আমরা
কিভাবে তাদের মোকাবেলা করবো?  আমাদের ওপর
জিহাদ  ফরজ  হয়  নি।  কারণ,  কাফেরদের  সাথে
লড়াই করার শক্তি সামর্থ আমাদের নেই  -এমন
সব  ভ্রান্ত  ধারণা  তালেবানদের  কুরবানীর
বদৌলতে  আলহামদুলিল্লাহ  পাল্টে  গেছে।
মুসলিম  বিশ্বের  প্রতিটি  নারী-পুরুষ,
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা  সকলের  সামনে  আজ  এটা
স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এখনও যদি মুসলমানগণ
‘জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ’র পথ অবলম্বন করে,
তাহলে  আবারো  তারা  বদর,  হুনাইনের  চিত্র
ফিরিয়ে আনতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

বিগত  শতাব্দীতেও  যে  মুসলিম  উম্মাহ
লাঞ্ছনা,  বঞ্চনা,  নিগ্রহ  নির্বাসনকেই
নিজেদের  ভাগ্যের  পরিহাস  মনে  করতো,
আলহামদুলিল্লাহ  আজ  সে  জাতির  বালিকারাও
পৃথিবীর  বুকে  প্রিয়  নবীর
রাষ্ট্র্রব্যবস্থাকে,  নীতিমালাকে
বাস্তবায়নের আওয়াজ সুউচ্চ করছে। উম্মাহর
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যেসব তরুণ এতদিন নিজেদের বসত-ভিটা, ইজ্জত-
সম্মান  ভূলন্ঠিত  হতে  দেখেও  লুকিয়ে
বাঁচতো,  তারাও  আজ  নিজেদের  প্রজ্জ্বলিত
বসত-ভিটার  অগ্নি  থেকে  উম্মাহর  শক্রদের
বসত-ভিটায় অগ্নিকাণ্ডের সাহস দেখাচ্ছে। 

উসমানী  খেলাফতের  পতনের  পর  থেকে  সত্তর
বৎসর  পর্যন্ত  শত-কোটিরও  বেশী  মুসলিম
নিজেদের  ন্যায্য  অধিকার পাবার জন্য যখন
দ্বারে  দ্বারে  মাথা  ঠুকে  যাচ্ছে,
কুফুরীসংঘ  জাতিসংঘের  কাছে  কাকুতি-মিনতি
করছে,  এমনি  এক  ক্রান্তিলগ্নে  উম্মাহর
মুষ্টিমেয় একটি দল যখন আল্লাহর পথে জিহাদ
শুরু  করলো  তখন  সারাবিশ্বের  কাফেররা
শান্তিপূর্ণ  পদ্ধতিতে  মুসলমানদের  দাবী-
দাওয়া  উপস্থাপনের জন্য গণতন্ত্রের  ফেরি
আরম্ভ করলো ও মুসলমানদের চোখ রাঙানো শুরু
করলো।

ফেরাউনের  ভাষায়  হুংকার ছেড়ে যে আমেরিকা
ইরাক ও আফগানে হামলে পড়েছিলো, সে আমেরিকা
এখন  ঐ  নেড়ি  কুকুরের  মতো  নিজেদের  ক্ষত
চাটছে। অথচ সামান্য পূর্বেও তারা অন্যের
খুন  ঝরানোর  নেশায় ঘেউঘেউ করতো। ন্যাটোর
পতাকাতলে যে সকল শয়তানী চক্র জোটবদ্ধ হয়ে
খোরাসানের  দরিদ্র  জনগণকে  নির্মূল  করার
লক্ষ্যে আস্ফালন করে আসছিলো, তারা আজ এমন
নির্লজ্জভাবে  একে  একে  লেজ  গুটিয়ে
পালাচ্ছে  যে,  নিজেদের  বাপ-দাদাদের  যে
সামান্য বীরত্বটুকুও ছিলো তার ওপরও তারা
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কলঙ্ক  লেপন  করে  ছাড়লো।  যে  সেনাবাহিনী
বিশ্বের  সর্বোচ্চ  শক্তিধর  ও  দুর্ধর্ষ
হিসেবে  পরিচিত,  যাদেরকে  গোটা  বিশ্বের
সামরিক  বাহিনীর  মডেল  মনে  করা  হয়,  যারা
যুদ্ধের  নিয়মনীতি  ও  কৌশল  নির্ধারণ  করে;
আফগানিস্তানের  তালেবানরা  তাদেরকে
যুদ্ধের এমন কৌশল শিক্ষা দিয়েছে যে, তারা
নিজেদের  সৈন্যদের  যুদ্ধ  অব্যাহত  রাখার
জন্য নতুন করে কৌশল নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ
দিতে বাধ্য হলো। নিকট অতীত পর্যন্ত আর কোন
জাতির  মায়েরা  এমন  বীর  বাহাদুর  সন্তান
জন্ম  দিতে  পেরেছে?  এরপরও কি আমাদের  চোখ
খুলবে  না?  এখনও  কি  জিহাদের  কারামাত
সুস্পষ্ট হয়নি? 

নিকট  অতীতেও  যে আমেরিকা জিহাদের উপযোগী
সুবিধাজনক  ও  নিরাপদ  যুদ্ধক্ষেত্র
নির্বাচন  করে  যুদ্ধ  পরিচালনা  করতো,
আল্লাহর  সাহায্যে  এখন  তারা  মুজাহিদদের
বিশ্ব  নেতৃত্বের  আঁকা  ছঁকে  এসে  যুদ্ধ
করতে বাধ্য হচ্ছে।

শক্তির  ভারসাম্য  দেখুন!  নিকট  অতীতে
আমেরিকার একটু ধমক ও চোখ রাঙানীতে পরমাণু
শক্তিধর রাষ্ট্র্রের জেনারেলদের কলিজায়
পানি  এসে  যেতো,  অথচ  আজ  মুজাহিদগণ
আমেরিকাকে  নিজেদের  সাজানো  যুদ্ধের
ময়দানে এনে ঘোল খেতে বাধ্য করছেন। আর তাই
পেন্টাগণের  রাঘব  বোয়ালগুলোর  আত্মা
শুকিয়ে  যাওয়ার  উপক্রম  হয়েছে।  ভাড়াটে
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সৈন্য সংগ্রহের জন্য তারা বিভিন্ন দেশের
শরণাপন্ন হচ্ছে-  নরম-গরম ভাষায় হাত পেতে
সাহায্য প্রার্থনা করছে। কোন দেশই সৈন্য
দেয়ার  জন্য  প্রস্তুত  নয়।  তবে  গোলামী
যাদের স্বভাব তাদের কথা ভিন্ন।

মরুর দেশ সোমালিয়াও তাদের অপেক্ষায় আছে।
বাকি  নবীদের  আবাসভ‚মি,  পুণ্যময়  সিরিয়া,
ফিলিস্তিনেও  সুদের  ব্যাপারী  আমেরিকার
আসতে  হবে।  কালো  পতাকাবাহী  মুজাহিদদের
মোবারক  জামাতের  যুদ্ধ-কৌশল  দেখে  মনে
হচ্ছে  যে,  বিশ্ব-কুফ্ফার  শক্তিকে  আঘাত
করার  ক্ষেত্রে  তাঁরা  খোরাসানের
মুজাহিদদের  অনুসরণ  করবে।  পশ্চিমের
মুসলিম  দেশসমূহ  (তিউনিসিয়া,  আলজেরিয়া,
মালি,  লিবিয়া)  ইহুদি  মহাজনদের  পুরাতন
নিমকখোর  ফ্রান্সের  কবর  রচনার  অপেক্ষায়
আছে ইনশাআল্লাহ। 

রইলো মিসরের কথা! কে জানে,

হতে  পারে  ইসরাইলের  সুরক্ষায়  নিবেদিত
ব্রিটেনের  সিংহাসনের  সলিল  সমাধি  লোহিত
সাগরেই  হবে।  আর  ধুরন্ধর,  ধোঁকাবাজ,
ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক থেকে গুটি চালা,
আল্লাহ  ও  মানবতার  শক্র,  নবীদের  রক্তে
রঞ্জিত যাদের হাত সেই নিকৃষ্ট ইহুদি জাতি
আজ  যখন  আল্লাহর  সৈনিকদের  কন্ঠরোধ  করতে
উদ্যত,  তখন  তারা  দীর্ঘস্থায়ী  ও  কলজে
পোড়ানো  যুদ্ধের  তাপদাহ’র  আঁচ  পেতে  শুরু
করেছে। এটি এমন এক যুদ্ধ যার দাবানল তারা
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শত শত বৎসর যাবৎ প্রজ্জ্বলিত করেছে আর সে
দাবানলে  অগণিত  বনী  আদমকে  লাশ  হতে  দেখে
নৃত্য করেছে। 

দু’দুটি  বিশ্বযুদ্ধে  আল্লাহর  শক্ররা
নিজেদের শয়তানী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার
জন্য  লাখ  লাখ বনী আদমের রক্ত  নিয়ে  হোলি
খেলেছে  ইহুদিদের  ট্রামকার্ড  ব্যবহার
করে। এদেরকে ত্রাস ও নৈরাজ্য ছড়ানোর কাজে
উসকে দিয়েছে। 

তবে  জিহাদের  কয়েকটি  আঘাতেই  আজ  তারা
নিজেদের  ছয়শত বৎসরের আশ্রয়কেন্দ্র  ছেড়ে
পালাতে  বাধ্য  হচ্ছে।  আর  সুদীর্ঘ  ছয়শত
বৎসর  পর্যন্ত  যে  শাসনব্যবস্থাকে  তিলে
তিলে  প্রতিষ্ঠা  করেছিলো,  প্রজন্মের  পর
প্রজন্ম  যার  জন্য  শ্রম  দিয়েছে  এমনকি
এজন্য   নিজেদের  ইজ্জত-সম্মান  বিকাতেও
কুণ্ঠাবোধ  করেনি। আজ  উম্মাহর  মুষ্টিমেয়
কিছু মানুষের সামান্য কয়েক বৎসরের জিহাদী
তৎপরতা ও ত্যাগের ফলে তাদের সেই স্বপ্নের
রং মহলে প্রচন্ড কম্পন সৃষ্টি হয়েছে। এখন
সে  মহলের  দেয়াল খসে পড়ার উপক্রম  হয়েছে।
ইনশাআল্লাহ অচিরেই এমন সময় আসছে,  যে দিন
হবে  আল্লাহর  পথে  যুদ্ধরত  মুজাহিদগণের
বিজয়ের  দিন।  যেদিন  আপনারা  এ  পুঁজিবাদী
শাসনব্যবস্থার  পতনের  আওয়াজ  শুনবেন  এবং
ইহুদিদের  ইজারাদারীর  সবচেয়ে  বড়  অস্ত্র
ডলার-পাউন্ডের রাজত্বের অবসান ঘটবে।
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এটা  একমাত্র  আল্লাহর  অনুগ্রহ  যে,
মুজাহিদগণের  জিহাদী  তৎপরতা  পুঁজিবাদী
অর্থনীতিকে  এমন  নড়বড়ে  করে  দিয়েছে  যে,
কোনভাবেই  এটা  আর চাঙ্গা হওয়া সম্ভব  নয়।
অর্থনৈতিক  ভিত  মজবুত হওয়ার কারণে এতদিন
যারা  সারাবিশ্বকে  নিয়ন্ত্রণ  করতো,  এখন
তাদের সে ব্যবস্থাতেই নেমেছে চরম ধ্বস, যা
রোধ করা আর সম্ভব হচ্ছে না।

এখন  মাল্টি ন্যাশনালের জাদুকরদের  সামনে
দু’টি পথ খোলা আছে-  হয়তো তারা মুসলমানদের
কাছে চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করে নিবে; তবে
মনে হয় তারা এখনও তা করবে না। অন্যথায় যদি
তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান
লড়াই  অব্যাহত  রাখতে  চায়  তাহলে  তাদের  এ
যুদ্ধ বেগবান করার জন্য কাঁচা সোনার হলুদ
স্বর্ণমুদ্রা  বের  করতে  হবে,  যে  স্বর্ণ
এতোদিন তারা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কুক্ষিগত
করে রেখেছিলো।

ইসলাম  ও  মুসলমানদের  বিরুদ্ধে  চলমান  এ
লড়াই  ডলার-পাউন্ড  দিয়ে  টিকিয়ে  রাখা  আর
সম্ভব  নয়।  শেষ  পর্যন্ত  স্বর্ণ  তাদেরকে
বের করতেই হবে।  আর সেদিন ইনশাআল্লাহ চলে
এসেছে। 

সুতরাং গোটা বিশ্ব জেনে নিক যে,  এটা সেই
শতাব্দী  নয়;  যাতে  উসমানী  খিলাফাহর  পতন
ঘটেছিলো।  বরং  এটা  এক  নতুন  শতাব্দী।
ইসলামের  উত্থানের  শতাব্দী।  খেলাফত
পুনপ্রতিষ্ঠা,  মুসলমানদের  নিজেদের  শান-
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শওক্বত  পুনরুদ্ধার  আর  কুফরের  পতন  ঘটার
যুগ। 

এটা  খিষ্টীয়  একবিংশ  শতাব্দী  ও  হিজরী
পনেরতম  শতাব্দী।  পৃথিবী  এখন  পূর্বের
অবস্থায় নেই, বদলে গেছে অনেক। শক্তির মেরু
পরিবর্তন  হয়েছে।  এক  সময়  তো  মুসলমানগণ
কোমর  সোজা  করে দাঁড়ানোরও সাহস পেতো  না।
তাদেরকে  গণনাও  করা  হতো  না।  তাদের
বিরুদ্ধে  অস্ত্র  ধরা  তো  দূরের  কথা।
কিন্তু  কুফুরী  শক্তি  এখন  যেমনিভাবে
জোটবদ্ধ হয়েছে,  ঠিক তেমনিভাবে এ উম্মাহর
সন্তানেরাও  মজবুত  ও  দৃঢ়  এক  ঐক্য  গড়ে
তুলেছে।  আর  তাই  এখন  কুফ্ফাররা  নিজেদের
মধ্যকার  দ্ব›দ্বগুলো  বাদ  দিয়ে
সম্মিলিতভাবে  ইসলাম  ও  মুসলমানদেরকেই
তাদের  একমাত্র  টার্গেটে  পরিণত  করেছে।
তাদের লক্ষ্য ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা
রোধ করা,  ইসলামী শরীয়া যেন ফিরে আসতে না
পারে  তা  নিশ্চিত  করা।  এখন  তাদের  যুদ্ধ
কেবল তাদের সাথে, যারা তাদের রচিত কুফুরী
শাসনব্যবস্থাকে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে
ও  আল্লাহর  যমীনে  আল্লাহর  বিধান
প্রতিষ্ঠার  জন্য  প্রচেষ্টা  চালিয়ে
যাচ্ছে। 

হ্যাঁ,  অনেক  কিছুই  পরিবর্তন  হয়েছে।
অন্তর্দৃষ্টি  থাকলে  উপলব্ধি  করা  সহজ;
এজন্য  চর্মচক্ষুও  জরুরী  কিছু  নয়।  তবে
যাদের অন্তর্দৃষ্টিই নি®প্রভ হয়ে গেছে,

[8]



বোধশক্তি  হারিয়ে  গেছে  ও  চিন্তাশক্তি
বিলুপ্ত  হয়ে  গেছে-  তাদের  কাছে  এসব
ধোঁয়াশাই মনে হবে। জিহাদ ও জিহাদের ফায়দা
তাদের বোধগম্য হবে কী করে? 

তাদের  কাছে  চলমান  জিহাদী  তৎপরতাকে  মনে
হবে  আমেরিকা  ও  তাদের  এজেন্ডার  খেলা।
আফসোস তো অন্ধের ওপর নয়; বরং আফসোস সে সকল
ব্যক্তির  ওপর  যারা  চর্ম-চক্ষু  থাকা
সত্তে¡ও কিছু দেখে না, আলো-আধাঁর পার্থক্য
করতে পারে না, সত্য-মিথ্যা সবই তাদের কাছে
সমান। যদি ঈমানী নূর কারো হৃদয়ে থেকে থাকে
তাহলে  সে  বলুক  যে,  এ  যুগে  খিলাফাহ
প্রতিষ্ঠা করা কি অসম্ভব? 

বর্তমান যুগে যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্র্রে
খিলাফাহ  প্রতিষ্ঠা  হয়  তবে  তা  পরিচালনা
করা কেনো সম্ভবপর নয়?  এক্ষেত্রে এ ধরণের
বোকামীপূর্ণ প্রশ্ন করা থেকেও বিরত থাকা
উচিত যে,  যদি ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত
হয় তাহলে তা কিভাবে চালাবেন? আন্তর্জাতিক
লেনদেন কিভাবে করবেন? বিচারব্যবস্থাই বা
কিভাবে চলবে?

যারা  মুহাম্মাদে  আরাবী  সাল্লাল্লাহু
আলাইহি  ওয়া  সাল্লামের  প্রতি  ঈমান  রাখে
এবং  কাদিয়ানী ও  কাদিয়ানিয়্যাতকে  কুফুরী
মনে  করে  তাদের  প্রত্যেকের  উচিত  হলো,
হীনমন্যতা থেকে বেরিয়ে ঈমান ও বিশ্বাসের
আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া। এখন খিলাফাহ ব্যতীত
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অন্য  কোন  তন্ত্র-মন্ত্র,  মতবাদের  পিছনে
দৌঁড়ানো মোটেও সমীচীন নয়।

গণতন্ত্রের  মুখোশ  উন্মোচিত  হয়ে  গেছে।
পুঁজিবাদী  শাসনব্যবস্থার  লাশেও  পচন
ধরেছে। এখন শুধু আল্লাহর বিধান,  কুরআনের
বিধান  যা  নিয়ে  মুহাম্মাদে  আরাবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরার
বুকে  আগমন  করেছেন তাই পারে এই  পৃথিবীকে
জুলুম-অবিচারের  অক্টোপাস  থেকে  রক্ষা
করতে।  তাই  মুসলমানদের  উচিত  নৈরাশ্য  ও
হতাশার পথ ছেড়ে আশা ও সাহসের রাজপথে এসে
সত্যের  অভিযাত্রী অশ্বারোহীদের দলে  এসে
মিলিত হওয়া। সকল তন্ত্র-মন্ত্র ও ভ্রান্ত
মতবাদকে  দু‘পায়ে  দলে  মানবতার  শক্রদের
বানানো মূর্তি ভেঙ্গে-চুরে আল্লাহর যমীনে
একমাত্র  তাঁরই  শাসনব্যবস্থাকে
প্রতিষ্ঠিত  করার  লক্ষে  সাহায্যপ্রাপ্ত
দলের সহযাত্রী হওয়া। 

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক্ব দান করুন।
আমীন।

***
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কুরআনুল কারীম থেকে দূরে সরে
যাওয়াই বর্তমান মুসলমানদের

অধঃপতনের মূল কারণ।

-শাইখুল হিন্দ

এই উম্মাহর শেষ ভাগের সংশোধন হবে
সেই পথে যে পথে সংশোধন হয়েছে এই

উম্মাহর প্রথম ভাগের, এছাড়া অন্য
কোন পথ নেই, অন্য কোন উপায় নেই।

-ইমাম মালিক রহ.

যদি তোমাদের বাক-স্বাধীনতার
সীমারেখা না থাকে, তাহলে আমাদের

কর্মের স্বাধীনতার ব্যাপারে
তোমাদের অন্তরগুলোকে প্রশস্ত করে

দাও।
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-শাইখ উসামা রহ.
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